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স্বাধীনতালােভর পর সাম্প্রিতক বছরগুেলায় দািরদ্র্য িবেমাচেন েজারােলা অগ্রগিত
বাংলােদেশর জন্য একিট উল্েলখেযাগ্য অর্জন।

মাথািপছু আেয় উল্েলখেযাগ্য প্রবৃদ্িধ েদেশর দািরদ্র্য পিরস্িথিত উন্নয়েন বড় ভূিমকা
েরেখেছ। কী হাের আমােদর মাথািপছু আয় েবেড়েছ, তার একিট েছাট্ট পিরসংখ্যান এখােন তুেল ধরা
েযেত পাের। সত্তেরর দশেক বাংলােদেশর বার্িষক মাথািপছু আয় প্রবৃদ্িধ িছল ২ শতাংেশরও কম,
যা গত দশেক প্রায় ৫ শতাংেশর কাছাকািছ এেস দাঁিড়েয়েছ। মাথািপছু আেয়র এমন বৃদ্িধ
সত্ত্েবও কেয়কিট িবষেয় শঙ্কা রেয়ই েগেছ। েযমন এ েদেশর আনুমািনক ৪৭ িমিলয়ন মানুষ এখেনা
জাতীয় দািরদ্র্যসীমার িনেচ বাস করেছ। আশার কথা হেলা, আমােদর অর্থৈনিতক প্রবৃদ্িধ ঘটেছ
দ্রুততার সঙ্েগ। এ গিত অব্যাহত থাকেল আগামী কেয়ক বছের দিরদ্েরর সংখ্যা আরও কিমেয় আনা
কিঠন হেব না। তেব জিটলতা অন্য খােন। বাংলােদেশ উচ্চতর প্রবৃদ্িধর পাশাপািশ আয়ৈবষম্যও
বাড়েছ এবং এ কারেণ িবেমাচেন অর্থৈনিতক প্রবৃদ্িধেত প্রত্যািশত সুফল পিরলক্িষত হচ্েছ
না। খানা আয়-ব্যয় জিরপ (হাউসেহাল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সেপন্িডচার সার্েভ বা এইচআইইএস)
েথেক পাওয়া উপাত্েতর িভত্িতেত ৈতির িগিন সহেগ (িগিন েকা-এিফিসেয়ন্ট) েদখা যায়, আমােদর
আয়ৈবষম্য বাড়েছই। ১৯৮৩-৮৪ সােল িগিন সহগ িছল দশিমক ৩৯ শতাংশ, যা ২০০৫-০৬ সােল দশিমক ৪৭
শতাংেশ এেস দাঁড়ায়। অবশ্য ২০১০ সােল তা িকছুটা কেম দশিমক ৪৬ শতাংেশ েনেম আেস। ২০১০ সােল
সামান্য কেম এেলও সাম্প্রিতক বছরগুেলায় বাংলােদেশ িগিন সহেগর পিরবর্তেনর প্রবণতা মূলত
ঊর্ধ্বমুখী।

িগিন সহেগর বাইের আয়ৈবষম্েযর আেরকিট বড় মাত্রা হেলা খানার আেয়র িহস্যা বা ইনকাম েশয়ার।
জনসংখ্যা স্তেরর সর্েবাচ্চ ও সর্বিনম্ন ৫ শতাংশ উপার্জনকারীর আয়-ব্যবধান সাম্প্রিতক
সময়গুেলায় েবেড়ই চেলেছ। ১৯৮৩-৮৪ সােল সর্বিনম্ন ৫ শতাংশ উপার্জনকারীর ইনকাম েশয়ার িছল
১ দশিমক ২ শতাংশ, যা ২০১০ সােল কেম দাঁড়ায় দশিমক ৮ শতাংশ। এর সঙ্েগ সর্েবাচ্চ
উপার্জনকারী ৫ শতাংশ জনসংখ্যার ইনকাম েশয়ার তুলনা করেল েদখা যায়, একই সমেয় তা ১৮ দশিমক ৩
েথেক েবেড় ২৪ দশিমক ৬ শতাংেশ দাঁিড়েয়েছ। এ েথেক েবাঝা যায়, অর্থৈনিতক প্রবৃদ্িধজিনত
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আেয়র বৃদ্িধ আয়-স্তেরর সর্েবাচ্চ ৫ শতাংশ মানুেষর মধ্েযই ঘনীভূত হচ্েছ। এর েনিতবাচক
প্রভাব িগেয় পড়েছ দািরদ্র্য িবেমাচন কর্মসূিচেত; পাশাপািশ সৃষ্িট হচ্েছ আেপক্িষক
বঞ্চনার সামািজক চ্যােলঞ্জ। এিট দ্রুত েমাকােবলা করা জরুির। কারণ ইিতহাস ঘাঁটেল এমন
অেনক উদাহরণ েমেল েয, নাগিরকেদর জীবনমােন দীর্ঘস্থায়ী ব্যবধান সামািজক ও রাজৈনিতক
অস্িথরতা সৃষ্িটেত মুখ্য ভূিমকা পালন কেরেছ।

েদেশ ক্রমবর্ধমান আয়ৈবষম্য িনেয় সরকার, বুদ্িধজীবী ও সুশীল সমাজ মােঝ মধ্েযই তােদর
উদ্েবগ জানায়। তেব এিট েমাকােবলার জন্য েয সামঞ্জস্যপূর্ণ েকৗশল প্রণয়ন এবং নীিতর
বাস্তবায়ন দরকার, তা আেলার মুখ েদেখিন। এ কথা বলেল আবার অেনেক প্রিতবাদ কেরন— আমরা
সরকাের থাকাকােল আয়ৈবষম্য দূরীকরেণ িক অমুক কর্মসূিচ েনয়িন? সত্য েয, (প্রধানত
জনপ্িরয়তা বাড়ােতই) বাংলােদেশর অেনক সরকারই সীিমত পিরসের িবিভন্ন সময় চ্যােলঞ্জিট
েমাকােবলায় নানা পদক্েষপ িনেয়েছ। েয কারেণই েহাক, েসসেবর ফল পাওয়া েগেছ সামান্যই।

ভাবেল ভুল হেব েয, বাংলােদশই বুিঝ একমাত্র েদশ— েযখােন আয়ৈবষম্য বাড়েছ। আমােদর সামেন
চীন ও ভারেতর দৃষ্টান্ত রেয়েছ, েযখােন অর্থৈনিতক প্রবৃদ্িধর সঙ্েগ সঙ্েগ আয়ৈবষম্য
েবেড়েছ। এ িবষেয় তাত্ত্িবক অর্থনীিতশাস্ত্ের একিট জনপ্িরয় িবতর্ক আেছ, যার প্রবক্তা
েনােবলজয়ী অর্থনীিতিবদ িসেমান কুজেনটস। িতিন বেলিছেলন, স্বল্প আেয়র েদেশ দ্রুত িজিডিপ
প্রবৃদ্িধ ঘটেল তােদর আয়ৈবষম্য বােড়। িনর্িদষ্ট আয়-স্তের েপৗঁছার পর আবার েসিট কমেত
থােক। উল্টা ‘ইউ’-এর আকৃিতর বক্রেরখা, যা কুজেনটস হাইেপািথিস নােম অিধক পিরিচত।
তত্ত্বিটর সিঠকতা িনেয় গেবষণা হেয়েছ িবস্তর। তেব উপসংহাের আসা েগেছ কম ক্েষত্েরই। আেগ
েথেক ধারণা করা িঠক হেব না েয, উচ্চতর অর্থৈনিতক প্রবৃদ্িধ আয়ৈবষম্য বাড়ােবই। এ
ক্েষত্ের িবিভন্ন েদেশর অিভজ্ঞতায় েদখা যায়, সম্পদ-সম্পত্িত বণ্টেন প্রাথিমক অসমতাই
আয়ৈবষম্েয প্রিতফিলত হয়। সমস্যা হেলা, অর্থৈনিতক প্রবৃদ্িধ বাড়ােনার নীিত ও েকৗশল
প্রণয়েনর সময় কার্যত আয়ৈবষম্য নােমর চ্যােলঞ্জিটর প্রিত অিধকাংশ ক্েষত্েরই েখয়াল রাখা
হয় না। িকছুসংখ্যক বুদ্িধজীবী ও রাজনীিতিবদ হতাশ হেয় মন্তব্য কেরন, সম্পেদর প্রাথিমক
বণ্টেনর অসমতা-সম্পর্িকত নীিতগুেলায় পিরবর্তন আনেত পারেলই সমস্যািটর সমাধান হেয় যােব।
এ ধারণার এক চরম সীমায় সমাজবাদী ও সাম্যবাদী দর্শন এমন িকছু প্রিতজ্ঞার ওপর িভত্িত কের
িবকিশত হেয়েছ, যােত বলা হেয়েছ ব্যক্িতগত মািলকানায় সম্পদ-সম্পত্িত থাকেত পারেব না এবং
আেয়র পুনর্বণ্টন হেত হেব সরাসির রাষ্ট্রযন্ত্েরর মাধ্যেম। বাংলােদশ এখন বাজার-
অর্থনীিতর েদশ। আয়ৈবষম্য দূরীকরেণ এখােন সম্পদ-সম্পত্িতর ৈবপ্লিবক পুনর্বণ্টনমূলক
কর্মসূিচ েনয়া বাস্তবসম্মত নয়।

সীিমত আকাের জিম পুনর্বণ্টেনর েয প্রেচষ্টা েনয়া হেয়িছল, তা-ও বাস্তবসম্মত িবকল্প িছল
না। অন্যান্য েদেশর ভূিম পুনর্বণ্টনসংক্রান্ত িকছু হতাশাজনক অিভজ্ঞতা আমােদর অজানা নয়।
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এ ধরেনর নীিত অিধকাংশ েদেশ সফল হয়িন। অেনেক অবশ্য বলেত চান জাপান ও দক্িষণ েকািরয়ার কথা,
েয েদশগুেলা জিম পুনর্বণ্টনমূলক নীিতর সহায়তায় আয়ৈবষম্য চ্যােলঞ্জ েমাকােবলায় সফলতা
েদিখেয়েছ। িকন্তু মেন রাখেত হেব— েকািরয়া-জাপােনর ভূিম সংস্কার একিট িবেশষ নিজর, যা
অন্যান্য েদেশর সঙ্েগ তুলনীয় নয়। তার েচেয় বড় কথা হেলা, বাংলােদেশ জিমমািলকানার গড়
আকার খুবই েছাট। আবার ব্যক্িতমািলকানায় বড় আকােরর জিমজমা রেয়েছ, এমন েলােকর সংখ্যাও
কম। েদেশ িবদ্যমান জিমর বড় অংেশর মািলক সরকার। ব্যবস্থাপনাজিনত গুরুতর িকছু সমস্যা
েযমন েপশাদার ভূিমদস্যুর সঙ্েগ রাজৈনিতক েযাগসাজশ প্রভৃিতর কারেণ জিম পুনর্বণ্টেন
সরকােরর েনয়া িবিভন্ন উদ্েযাগ েবিশর ভাগ ক্েষত্ের সফলতার মুখ েদখেছ না।কথা হেলা, েদেশ
আয়ৈবষম্য েবেড় চলেছ। সরকার এখনই সর্েবাচ্চ মেনােযাগ না িদেল পিরস্িথিতর আরও অবনিত ঘটেত
পাের। মানবসম্পদ ও উপার্জনসক্ষমতা বাড়ােত সক্ষম এমন নীিত, িবিধমালা এবং প্রিতষ্ঠান
গঠেনর মাধ্যেম সম্পেদও গিতশীল পুনর্বণ্টন এ ক্েষত্ের একিট প্রিতশ্রুিতশীল ও সম্ভাবনাময়
সমাধান হেত পাের। েস ক্েষত্ের আমােদর দুিট েমৗিলক অিধকার— উন্নততর িশক্ষা ও
স্বাস্থ্যেসবা িনশ্িচতকরেণ দৃষ্িট েদয়া প্রেয়াজন। গত কেয়ক বছের িশক্ষাক্েষত্ের প্রভূত
উন্নিত হেয়েছ, সাফল্য এেসেছ িলঙ্গিভত্িতক সমতায়ও। তা সত্ত্েবও ২০১০ সােলর শ্রমশক্িত
জিরপ েদখাচ্েছ, এ েদেশর ৪০ শতাংশ শ্রমশক্িত েকােনা ধরেনর প্রািতষ্ঠািনক িশক্ষায় িশক্িষত
নয় এবং মাত্র ২৩ শতাংশ প্রাথিমক িশক্ষার গণ্িড পার কেরেছ। উচ্চতর িশক্ষা রেয়েছ মাত্র ৪
শতাংশ শ্রমশক্িতর। িশক্ষার মেতা স্বাস্থ্যেসবার িকছু সূচেক সাম্প্রিতক বছরগুেলায়
বাংলােদশ লক্ষণীয় উন্নিত করেলও এ ক্েষত্ের আরও উন্নয়ন প্রেয়াজন। সমস্যা হেলা, এ দুিট
খােতর বােজট বরাদ্দ অপর্যাপ্ত। বাংলােদেশ িশক্ষা খােত বরাদ্দ কমেবিশ িজিডিপর ২ দশিমক ৪
শতাংশ এবং স্বাস্থ্যেসবা খােত মাত্র ১ শতাংশ। এর সঙ্েগ দক্িষণ েকািরয়ার বােজট তুলনা
করেল েদখা যায়, েদশিট িজিডিপর ৪ দশিমক ৮ শতাংশ িশক্ষা এবং ৩ দশিমক ৫ শতাংশ বরাদ্দ ব্যয় কের
স্বাস্থ্যেসবায়।

স্পষ্টত দিরদ্র জনেগাষ্ঠীর মানবসম্পদ গঠেন দ্রুত উন্নয়ন ঘটােনার মাধ্যেম সরকার আয়
বণ্টনব্যবস্থার উন্নিত করেত পাের। এেত দিরদ্র জনেগাষ্িঠ পােব উন্নততর ও অিধক েবতেন
চাকিরর সুেযাগ। এর দুিট ইিতবাচক িদক রেয়েছ। প্রথমত. দিরদ্র জনেগাষ্ঠীেত িশক্িষত ও
স্বাস্থ্যবান শ্রমশক্িত ৈতির হেল তা অবদান রােখ আয়বণ্টেন। দ্িবতীয়ত. একই সঙ্েগ এর
ভূিমকা রেয়েছ িজিডিপ প্রবৃদ্িধর হার বাড়ােতও। এ মানবসম্পদ ৈতির করেত চাইেল অবশ্যই
িশক্ষা ও স্বাস্থ্যেসবা খােত বােজট বরাদ্দ বাড়ােত হেব। আমার মেত, িশক্ষাক্েষত্ের ৪ ও
স্বাস্থ্য খােত বরাদ্দ কমপক্েষ িজিডিপর ২ শতাংশ হওয়া উিচত। এসেবর পাশাপািশ িশক্ষা ও
স্বাস্থ্যেসবা খােতর গুরুত্বপূর্ণ িবষয় েযমন িশক্ষানীিত, প্রশাসিনক এবং প্রািতষ্ঠািনক
কাঠােমায়ও সংস্কার আনা দরকার।

দ্িবতীয় আেরকিট দুর্বলতার িদেক আমােদর মেনােযাগ িদেত হেব। তা হেলা, গ্রামীণ অবকাঠােমা।
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দ্রুত বরাদ্দ বািড়েয় গ্রামীণ রাস্তাঘাট, িবদ্যুৎ সুিবধা, েসচকাজ ও বন্যা িনয়ন্ত্রেণ
আরও মেনােযাগী হওয়া প্রেয়াজন। এটা িঠক, গত বছরগুেলায় গ্রাম উন্নয়েন সরকার অেনকটা ব্যয়
বািড়েয়েছ। প্রধানত েস কারেণই খামােরর উত্পাদনশীলতা ও খাদ্য উত্পাদন কেয়ক গুণ েবেড়েছ
এবং দ্রুত জনসংখ্যা বাড়েলও সম্প্রিত খাদ্েয প্রায় স্বিনর্ভরতা অর্জন করা সম্ভব হেয়েছ।
তেব এখেনা গ্রামীণ শ্রমশক্িতর বড় অংশ স্বল্প উত্পাদনশীল ও স্বল্প আেয়র কৃিষকােজ যুক্ত।
তােদর আয় বাড়ােত কৃিষ উচ্চমূল্য সংেযাজনমূলক ৈবিচত্র্যকরণ হেত হেব এবং উদ্বৃত্ত
শ্রমশক্িত, যা কৃিষ েথেক সিরেয় এেন গ্রাম ও শহরাঞ্চেলর অকৃিষজ কােজ সম্পৃক্ত করেত হেব।
এভােব শ্রমশক্িতর রূপান্তর ঘটােনা েগেল এিট অর্থনীিতর গড় শ্রম উত্পাদনশীলতা বাড়ােত
সহায়ক হেব এবং প্রবৃদ্িধ ও আয়বণ্টন পিরস্িথিতরও উন্নিত ঘটােব। এসব করেত বর্তমান বােজেট
যতটুকু বরাদ্দ েদয়া হচ্েছ, তা েথেক গ্রামীণ অবকাঠােমা উন্নয়েন আপাতত িজিডিপর ১ শতাংশ
বরাদ্দ বািড়েয় িদেলই চলেব। পাশাপািশ গ্রামাঞ্চেল সাধারণ ব্যাংকঋেণর সহজপ্রাপ্যতাও
গ্রামীণ অর্থৈনিতক কাঠােমা রূপান্তেরর একিট গুরুত্বপূর্ণ িনয়ামক। এখন সীিমত পিরসের এমন
ঋণ েদয়া হচ্েছ বেট; িকন্তু েসিট কাঙ্ক্িষত মাত্রায় বািড়েয় েতালা িনঃসন্েদেহ এক বড়
চ্যােলঞ্জ। গ্রামীণ অবকাঠােমা উন্নয়েনর লক্ষ্েয এ ক্েষত্ের আরও ভূিমকা রাখার প্রেয়াজন
আেছ।

তৃতীয় েয খাতিটেত সরকাির ব্যয় েবেড়েছ তা হেলা, সামািজক িনরাপত্তা খাত। বর্তমােন এ খােত
বােজট বরাদ্দ রেয়েছ িজিডিপর ২ দশিমক ৪ শতাংশ, যা পর্যাপ্ত নয়। এিটেক কমপক্েষ ৩ শতাংশ করেত
হেব। এ ছাড়া সামািজক িনরাপত্তামূলক িবিভন্ন কর্মসূিচর সুিবধা েভাগকারী িনর্ধারণ এবং
কর্মসূিচর গুণগত মান িনেয় প্রশ্ন েথেক যায়। েসগুেলার মূল্যায়নপূর্বক এ
ক্েষত্ের সংস্কার আনা জরুির।

িশক্ষা, স্বাস্থ্যেসবা, গ্রামীণ অবকাঠােমা ও সামািজক িনরাপত্তা খাত িমেল সরকাির ব্যয়
িজিডিপর আরও ৪ শতাংশ বাড়ােত পারেল আয়ৈবষম্য পিরস্িথিতর উন্নিত ঘটােনা সম্ভব হেব।
সমস্যা হেলা, সাম্প্রিতক কােল সম্পেদর সীমাবদ্ধতার কারেণ আমার পরামর্শিটেক
আপাতদৃষ্িটেত সরকােরর কােছ একিট অসম্ভব চ্যােলঞ্জ মেন হেত পাের। তেব গভীরভােব িনরীক্ষা
করেল েদখা যায় েয, আসেল এ অিতিরক্ত তহিবেলর জন্য অর্থ েজাগােনা খুবই সম্ভব।

প্রথমত. সরকার কমেবিশ িজিডিপর ৪ শতাংশ ভর্তুিক িদেয় থােক িবিভন্ন খােত। এর মধ্েয আবার
িজিডিপর ৩ শতাংশই হেলা িবদ্যুৎ ও জ্বালািন খােতর ভর্তুিক। িবদ্যুৎ ও জ্বালািনপণ্েযর দাম
বাড়ােনার মাধ্যেম ভর্তুিক সরাসির অর্েধক করা েযেত পাের। এ েথেক িজিডিপর ২ শতাংশ সাশ্রয়
করা সম্পদ আয়ৈবষম্য দূরীকরণমূলক িবিভন্ন কর্মসূিচেত ব্যয় করা যােব।

দ্িবতীয়ত. সম্পেদর অপর্যাপ্ততার একিট বড় কারণ কম রাজস্ব আদায়। িবেশষ কের ব্যক্িত খােত
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আয়কর আহরণ হার কম হওয়া এর অন্যতম কারণ। প্রিত বছর িজিডিপর মাত্র ১ শতাংশ ব্যক্িতগত আয়কর
পায় সরকার। এখানকার সর্েবাচ্চ উপার্জনকারী ৫ শতাংশ মানুেষর হােত রেয়েছ জাতীয় আেয়র ২৫
শতাংশ। েস িহসােব আমােদর কার্যকর আয়কেরর হার েমাট আদায়কৃত রাজস্েবর মাত্র ৪ শতাংশ, যা
অিতক্ষুদ্র। অথচ সর্েবাচ্চ উপার্জনকারী ৫ শতাংশ জনসংখ্যার কার্যকর আয়কর হার ১০ শতাংেশ
উন্নীত করা েগেলও আয়কর েথেক পাওয়া েমাট রাজস্ব িজিডিপর ২ দশিমক ৫ শতাংেশ দাঁড়াত। এ
ছাড়া েদেশর সর্েবাচ্চ উপার্জনকারী ১০ শতাংশ জনসংখ্যা, যােদর হােত রেয়েছ জাতীয় আেয়র ৩৫
শতাংশ; তারা যিদ যথাযথভােব ১০ শতাংশ কেরও আয়কর িদেতন, তাহেল েমাট আদায়কৃত আয়কর হেতা
িজিডিপর ৩ দশিমক ৫ শতাংশ। তেব এ জন্য মূলধিন আয় েযন করজােলর আওতামুক্ত না হয়, েসিট
িনশ্িচত করা এবং তার সঙ্েগ সম্পত্িত করব্যবস্থার আধুিনকায়ন, কর প্রশাসন ও কমপ্লােয়ন্েসর
উন্নিত ঘটােনা প্রেয়াজন। এেত সার্িবকভােব আমােদর রাজস্ব আহরণ বাড়েব।

এভােব ব্যয় পুনর্বণ্টেনর মাধ্যেম ভর্তুিক েথেক বাঁচােনা যােব িজিডিপর ২ শতাংশ।
অিতিরক্ত প্রেচষ্টা েনয়া হেল আয়কর বাড়েব ২ দশিমক ৫ শতাংশ। েমাট পাওয়া যাচ্েছ ৪ দশিমক ৫
শতাংশ অিতিরক্ত অর্থ। আর িবিভন্ন ঝুঁিকপূর্ণ সামািজক কর্মসূিচেত আমােদর প্রাক্কিলত
চািহদা িছল অিতিরক্ত ৪ শতাংশ বরাদ্দ। েদখা যাচ্েছ, আয়ৈবষম্য দূরীকরেণ আমরা েযসব পদক্েষপ
িনেত চাই েসগুেলার অর্থায়ন খুবই সম্ভব।

একিট অিধকতর কার্যকরী রাজস্বনীিতর পাশাপািশ সুশাসন িনশ্িচতকরেণর মাধ্যেমও সরকার আয়
বণ্টনব্যবস্থার উন্নিত করেত পাের। এর জন্য প্রেয়াজন আইেনর শাসন িনশ্িচতকরণ ও যথাযথ
িনয়ন্ত্রণ এবং প্রিতষ্ঠানগুেলােক শক্িতশালী করা। সাধারণভােব যিদ েদখার েচষ্টা কেরন, এ
েদেশ আয়-ব্যবধান বাড়ার একিট প্রধান কারণ সুশাসেনর ব্যর্থতা। সরকাির ব্যাংেক ঋণ েনয়ার
ক্েষত্ের একশ্েরণীর ব্যক্িতর ত্বহঃ ◌ংববশরহম মেনাভাব এবং েসিট পিরেশােধ অনীহা,
েশয়ারবাজাের ইনসাইডার ট্েরিডংেয়র মেতা িকছু ক্ষিতকর হস্তক্েষপ, কর ফাঁিকর প্রবণতা,
রাজস্ব আহরণ ও তা ব্যেয় অিনয়ম-দুর্নীিত এবং রাজৈনিতক দাপট েদিখেয় েপশাদার ভূিমদস্যু
কর্তৃক িবিভন্ন শাসনামেল সাধারণ মানুেষর জিম দখল— সর্েবাচ্চ আয়কারী ৫ শতাংশ মানুেষর
একিট শ্েরণী কী কের জাতীয় আেয়র ২৫ শতাংশ িনেজেদর দখেল েরেখেছ তারই স্বাক্ষর বহন করেছ।
এমন পিরস্িথিত েথেক উত্তরেণ সুশাসন িনশ্িচতকরেণর িবকল্প েনই। িকছু মুখ্য প্রিতষ্ঠান
েযমন েকন্দ্রীয় ব্যাংক, রাষ্ট্রায়ত্ত বািণজ্িযক ব্যাংক, সরকাির প্রিতষ্ঠান, কর িবভাগ,
রাজউক, িসিট করেপােরশন প্রভৃিত রাজৈনিতক িদকিনর্েদশনার বদেল িনর্িদষ্ট পিরচালন নীিত ও
জবাবিদিহর িভত্িতেত পিরচািলত করেত হেব। এসব িবষয় িনশ্িচত হেল আশা কির প্রবৃদ্িধ
বাড়ােনার সঙ্েগ সঙ্েগ আয়বণ্টন পিরস্িথিতও উন্নততর হেব।

েলখক: অর্থনীিতিবদ, ভাইস েচয়ারম্যান, পিলিস িরসার্চ ইনস্িটিটউট (িপআরআই)


